সংখ্যা ৪৯ 


টে 


(সোমবার, ১৯ জানুয়ারি ২০০৯ 


জজ প্যরোডি সংখ্যায় যা কিছু মজার, পুরোটাই পাঠক লিখিয়াছে তার, অর্ধেক কৃতিত্ব অবশ্যই পাঠিকার 


দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার কল্যাণে প্রতিদিনই 
তারকাদের নানান রকম সাক্ষাৎকার পড়াতে হয়, 
আমাদের সেসব সাক্ষাৎকারে অনেক গতানুগতিক 


রস+আলো : আচ্ছা, ইদানীং আপনাকে টিভিতে খুব একটা 
দেখা যাচ্ছেনা যে! 

তারকা : আসলে আমি এখন অনেক বেছে বেছে কাজ, 
করছি। আগের মতো ছটহাট করে জট না দেখেই সাইন 
করে ফেলি লা। অনেকে আসেন নানা অফার নিয়ে কিন্ত 
চিল্লা ধ্র 

কারনে পড়াশোনা নিয়েই একটু 

[রক্ষা না হাই কেউ আমাকে কাকের জনন ডাকলে 
৫১০০০১১১০১৬ 


নাকি? পর্দায় মুখ দেখানোটাই আসল) 
রআ : ওহ! তা জানতে চাইছি, আপনার কয়টা কাজ দর্শক 
ভালোভাবে নিয়েছে, 


ভারকা : ওমা রাতে এখনো বাছা? এখনহ ওসব নিয়ে 
ভাবছি না। 
(বিয়ের কথা বলে কেন কষ্ট দিচ্ছেন। বিয়ে নিয়ে ভাবতে 


বয়ান বিয়ে খন করবেন তখন কি এ লাইনের কাউকে 


তারকা আমি চাই আমার ্বামী হবে অনেক কেয়ার 
দায়তৃর্ণীল--আমাকে যেন বুঝতে পারে | এ জগতের হলে 
তো সমস্যা নেই। 

(ঘে জগতেরই, হোক না কেন টাকাওলা হতে হবে।), 
রআ : নতুন নায়ক খালা খানের সঙ্গে আপনাকে 
নিয়ে কীসব গুজব চলছে, এর কতটা সত্যি? 

তারকা : পুরোটাই মিথ্যা, 


দুজনের 
কয়েকজন এসব ছড়াচ্ছে। 
(ভাই, দিলেন তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। ওই ব্দ 
নায়কের নামটা শুনলেই আমার গা জুলে। ও একটা ঠগ, 
প্রতারক, বিশ্বাস করে ঠকেছি।। টিন 


রআ: কার সঙ্গে কাজ করতে মনে করতেন? 
তারকা: বান োরেছিলিহ ৮ (৯৯ আমির খান, 
শাহরুখ খান, করব। এ ছাড়া 


হাউস বুকে আনত চিরে 


ভাবতে ভালো লাগে। 

(দেশীয় শুডিওয়ালা নায়কের পাশে সু সায়িবণ হিসেবে 
একটা চান্স পেলেই আপাতত বাচি, হলিউড-বলিউড তো 

স্বপ্নেও দেখি না) 

১৯৭১০৬৮ 


পুরো সপ্তাহ ধরে ইন্টারভিউ দিভাম) 


পাঠক সংখ্যা 


আপনি_কি-ভানেন? না জানেন না। রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছুই লিখেছেন জীবনে, কিন্তু কোনোদিন 
প্যারোডি লিখতে পারেননি (সম্ভবত)। জখচ,সেই অসম্ভব কাজটি করে ফেলেছেন রস+আলোর 
পাঠকরা। রেতিলের নপ্সাি দের তা না হলে রবীন্দ্রনাথ কেন সাহিতোর এই অপার 
সম্ভাবনাময় জগৎ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। 

আশা করেছিলাম পচা পচা অনেক বেশি প্যারোডি লেখা আসবে। কিন্ত নির্বাচনের উত্তেজনার মধ্যেও 
পাঠক কাগজ কলমের সঙ্গে মাথা খটিয়েছেন জুনেক। ভালো লেখা এসেছে প্রচুর। 

তরারিও হা হা রেডি পাত পুরে তাদের ধন্যবাদ। কুরণ, এতে 
আমাদের লেখা বাছাইয়ের পরিশ্রম কিছুটা হলেও কমে গেছে। আর খারা লেখা 

তাদেরও ধনাবাদ এমন সব্‌ মভার আর বুদ্ধিদীপ্ত প্যারোডি লেখার জন্য । যাদের প্যারোডি ভালো 
হওয়া সত্তেও ছাপানো যায়নি, তারা মন খারাপ করবেন না। ওগুলো এখনো কাগভওয়ালাকে দিয়ে 
দিইনি আমরা । সেখান থেকে বাছাইকৃত কিছু প্যারোডি ধীরে ধীরে স্থাপা হবে রস+আলোয়। 
অতীত নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে এবার কথা বলি। পরবর্তী পাঠক সংখ্যার বিষয় হলো 
নিজ নিজ এলাকার প্রচলিত হাসির গল্প । পাঠক, এবার আপনি শুধু লেখকই নন, হয়ে উঠন 
সংশ্াহকগু। গ্রামবাংলার প্রতিটি এলাকায় লোক'ুখে, এমনকি লিখিতভাবেও প্রচলিত এমন্‌ অনেক 
মজার গল্প আছে, যেগুলো অন্য এলাকার লোকেরা খুব একটা জানে না। তাই পরবর্তী 

সংখ্যার জন্য নিত এলাকার ওইসব প্রচলিত, অর্ধ প্রচলিত, লোকমুখে শোনা গল্পগুলো ১৬ ফেব্রুয়ারি 
২০০৮-এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে পাঠান রল+আলোর ঠিকানায় ॥ 

খামের ওপর 

গ্রামবাংলার গল্প 
রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ ভবন 

১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 


সম্পানক ভিউ রহমান, প্রকাশক সাহু আনাম-এব দৈনিক এম আলোর সোমবাৰের জোক হিসেবে রস আলো উতগানিত। 
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কা র্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ৫-7181| :18010119001-810-010 


কিল 


সনাতন রূপ : একটা ছোট 
সিংহের মুখের ওপর দিয়ে 
হি 
জের ই 
মেল 


ছি 
না, তবু কী মনে করে তাকে ছেড়ে 
তৃরপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে, 
হঠাৎ একদিন সেই সিংহ একটা 

মা আটকা 


দিযে যায় হুর বল, 
দেখেছ, তুমি আগে বিশ্বাস করোনি, 
কিন প্রয়োজনে একটা ছোট ইনুর 
তোমাকে রক্ষা করতে পারে । 
সুবচন : ভালো কাজের প্রতিদান 
পাওয়া যায়। 


আধুনিক : সিংহ একটা সান্টিন্যাশনাল 
কোম্পানির ভিএম। নেংটি দুর সেই 
কোম্পানির পিয়ন । সিংহ 


দুপুরে লাঞ্চ করে তার এয়ার কন্তিশনত 
ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা, 
'দিবানিদ্রা দেয় এবং তখন কেউ তাকে 
বিরক্ত করে না। 

একদিন লিংহ তার পৈনন্পিন দিখানিপ্রা 
দিচ্ছে, 7 

ফাইলের দ্রকার পড়ল। নেং 
৮11৩ 
নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ 


ৎ হাতে 
ভারতের 
ঝান ঝান শব্দ করে ভেঙে গেল। সিংহ 
(সেই শব্দে চমকে জেগে উঠল । 


ইদুরকে দেখে খপ করে ধরে ফেলে 
হুল্চার দিয়ে বলল, তোকে কতবার 


ভুল? সিংহ গর্জন করে বলল, আজ 
তোর একদিন কি আমার একদিন। 
(তোর চাকরি যদি আমি এখন না 
খাই--তোকে আমি আন্ত গিলে খাব! 
ইদুর হাত জোড় করে বলল, মাপ 
করে দেন স্যার। আর এই উপ হবে 
না। ছেলেমেয়ের সংসার. না খেতে 
পেয়ে মারা যাব। 

তুই মারা গেলে আমার কী? সিংহ 
চোখ লাল করে বলল, তোর মতো 
বেজন্মা অপদার্থ একটা নেংটি ইপূরের 
তো, 


নিস কনে কাদে হয়ে বলল, 


চিতকার শুনে তার পিয়ন নেওট দুর 
ছুটে এল। জিজেস করল. কী হয়েছে, 


স্যার? 
দেখছিস না, এন্টিকরাপশনের জালে 


ই 
যেতেই সিংহ তাকে খপ করে মুঠোর 
মাঝে ধরে ফেলে বলল, তোকে আর 
বাচিয়ে রাখা যাবে না, ভুই আমার 
ভব কপ কর ইক 
চি টি মাষের উপকার 


নধুনিক ঈপগর গলপ থেকে সংগৃহীত] 


চক 


করতে বাধ্য হলো বন্ড ইলোরাকে ইশারায় ঘেতে বললেন । 
দেখে। বন্ড তার জন্য বিশেষভাবে. যদিও ফইলে সবকিছু লে্া ছিল, তবু 
তৈরি চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে. একদিন গ্রাহক সেজে বাংলাদেশ 


দারুণ । হলফ করে বলতে "হোয়াটস ইউর নেম, স্যার? প্রশ্ন 
পারি, আধঘণ্টার 


'আর ইনছুযে্রায় ভুগছে। _ খানের কক্ষে নক করলেন বন্ড। 
বাধ্য হয়ে তোমার বস 'এম-এর কাছ "কাম ইন" । রাহাত খানের বন্কষ্ঠ 
থেকে তোমাকে ধার করতে ভেসে এল। 
হয়েছে-_ুএকটু বিরতি দিলেন চলন বসা এই 
বিসিআই চিফ রাহাত খান। “কয়েক ল। এর চামড়ার গ্লাভস দিয়েই 


থেকে আসল নোট পাচার করে কারা হয়েছে, স্যার। এই-ই স্যার আসল 

যেন নকল নোট রেখে আসছে। এই ক্রিমিনাল।" 

নাও ফাইল। এখানে সব ভিটেইসস. বিস্মিত রাহাত খান জেমস বন্ডের 

পাবে: যদিও হাতের ছাপ বলতে প্রায় হাতে দড়ি বাধা গরুটা দেখলেন । 
নেই। হাতে চামড়ার গ্রাভন বুঝতে পারলেন না দুজনের মধ্যে 

পরে কাটা সারা হয়েছে।' পাইপ আসল গরু কোনটা । টাই দিযে ধাধা 

থেকে ধোয়া ছাড়লেন রাহাত। বন্ডকে যেটা-_নেটা, নাকি দড়ি দিয়ে বাধাটা? 


- 


পরচ্ড আবেগে তিনি 
গান গাইতে লাগলেন। গান শুনে 


রাজা দুযন্ের 
হয়ে গেল। 


: বাহুযুগল কোমল 


বিচিত্র শোভায় বিভূষিত। এরূপ রূপবতী আমার অন্ত 


“তোমার অধরে নবপল্লশোভার আবির্ভাব 


তাক করলেন। এমন সময়, 

চারপাশ থেকে ধুপধাপ আওয়াজ 

করে অদ্ভুত পোশাক পরা 

কতগুলো মানু এল | রাজা 
নিশ্চয়ই 


একটা কথা ছিল। স্বর্ণ দিয়া 
কি কাম? বিবাহ করবেন? 


হুড়মড় করে বালে উঠতে 
লাগল। আগে থাকায় আমিও 
কোনোমতে উঠে গেলাম । 
উঠে দেখি বাসভর্তি সিট, 


অধিনায়কের, তৃতীয় হাত হু 


ও উপশহর, রাজশাহী 


খেলায় নামার আগে। 
রস+আলো : দলের পারফরমেন্স নিয়ে আপনি 


করে বালে মনে হয়? 

অধিনায়ক : নিঃসন্দেহে ভালো করব । আমরা মাঠে 

নামব সিরিজ জিততে । 

(সিরিজ জেতা দূরে থাক, আস্টরেলিযার নাম শুনলেই 

শব ওধু শুধু দুই দল রোদে পুড়ে কষ্ট 
1) 

রআ: দলের কোন দিকটা বেশি ভালো মনে হচ্ছে, 

ব্যাটিং না বোলিং? 

অধিনায়ক : আমানের বর্তমান দলটা অতীতেরা 

যেকোনো সময়ের চেয়ে ব্যালেলড টিম। ব্যাটিং, 

(এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে নড়বড়ে টিম। ব্যাটিং- 

(বোলিং কোনোটিতেই এখনো ভরসা করার মতো 

কেউ নেহ। শুধু সবার মোবাহলে এখনো 


পরিবর্তন হতো হবে। 
আর আমি তো মনে 

করি, আমাদের সবার যে 
দেখানোর ক্ষমতা রাখে। 
(দিন-রাত নিজের চেঞ্জের 

আশঙ্কা কইরা কুল পাই 

না। আমি যে এখনো 
অধিনায়ক আছি এটাই 

চমক।) 


অত 'আমি মনে করি, আমরা উল্পত করেছি 
(আমি ছাড়া সবাই ভালো করেছে। ওদের উন্নতি 
দেখে নিজের আসন নিযে আমি শি) 

রআ: ব্যাটিংয়ের সমস্যা তো গেল না? 
অধিনায়ক : এটা আললে পিচ কম্তিশলের ওপরা 
নির্ভর করে। ওরা যে বন্ডিশনে খেলে আমরা ওই 
কন্ডিশনে খেলে অভ্যন্ত না। 

(আসল কথা হলো, অধিনায়ক হিসেবে ডান ও 
বাম হাতের পাশাপাশি অজুহাত হচ্ছে, আমার 
সবচেয়ে বেশি উপকারী হাত ।) 

রআা: দলের বোলিং নিয়ে কী ভাবছেন? 
অধিনায়ক: আমি তো মনে করি বোলিং অনেক 
ইমপ্রচ্ভ করেছে। 

(আগে ৫০ ওভার বদ করতে হলেও এখন পরে 
ব্যাটিং করলে বিপক্ষ দলের জিততে ৫০ ভার 
লাগে না) 

রআ: দল কি আরও ভালো করতে পারতঃ 
তা তো অবশ্যই । আমরা 


আমাদের সাধ্যমতো খেলেছি। কিন্তু তার পরও 
হয়তো আর্ও ভালো খেলতে পারতাম 
[যর য়ে তু ফেলছিতাতেই শরীর 

চিকন ছা ছুটে গেছে। এর চেয়ে ভালো 
বাতা লে 


অধিনায়ক: ক্যচ মিস হয়েছে এটা আমি বলতে 
চাই না। আললে ওগুলো ছিল অনেক দুঃলাধ্য 


ক্যাচ। ধরতে পারলে নিঃসন্দেহে ভালো হতো । 
(এত কাছ থেকে ওদের ব্যাটিং নৈপুণা দেখে 
আমরা এতটাই মুগ্ধ ছিলাম যে কখন ব্যাচ উঠেছে 
টেরই পাইনি ।) 

রআ : দলের ধারাবাহিকতা নিয়ে যেসব প্রশ্ন 
উঠছে, সেগুলোকে কীভাবে বিগ্লেষণ করবেন? 


এই খুশিতেই বাঁচি না! শেখাশেখির সময় কই?) 
রজা আপনাকে ঈনাবান। 
আপনাকেও । আমাদের জন্য দর্শকদের 
দে তা বললেন 

(এই সাংবাদিক ্জাতিটাই যদি পৃথিবীতে না 
থাকত, সবকিছু কত সহজ হয়ে হেত দোয়া 
করার দরকার নেহ, খালি গালাগালি না করলেই 


| গু 


মুল লেখাটাকে কিছুটা বাস্তবধর্মী 


 স্যারোডি নিসার সুল | বনি লেখেন তিনি লেখক আর 
রিদেযাপু | সিন পালি লেখেন ভিনি? 


আমজিদুল আযম রোহান 
চকবাজার, উম | সাধনপুর, বাশখালী, চাষ 


করা। | সমালোচক । 


টি 


পযারোডির প্যারোডি বলে শেষ | একটি মহাকাবর প্যারোডি 
পয বিষয়টা ক দাড়াবে? | লিখেছি, এখন কী করব? 


'আবেশা আক্তার তুশি [| নুজহাত বুলবুল চ্িমা 
ম্যমনসিংহ। | লোকপরশাসন, ঢাবি 


র বের হয়ে আসতে | আপাতত কয় দিন বিশ্রাম নিন। 


পারে। 


টি জি 
প্যারোডির ধারণাটি সর্ব প্রথম | সবাই, 
কীভাবে 


্র লেখার প্যারোডি 
বেআসে? | লেখে কেন? 


হাফসা হক চায়না ফারজানা আক্তার 
খানম, ঢাকা | হালিশহর, চ্খাম 


একজনের লেখাকে আরেকজন | নিজের লেখার প্যারোডি অনা 


আরো ভালো করতে গিয়ে | কেউ লিখে ফেলেছে বলে। 


1 


(কোনোদিনই শেষ হবে না? 
নুরা 


জু সবুরে মেওয়া ফলে এটা 
জানার পরেও কেন যে আপনারা 


4৯৮:4২.4 গেলাম স্থানীয় 
এক পত্রিকায় ছাপাতে। কিন্তু 
সম্পাদক বললেন, আমি নাকি 
্রনাথের কোনো এক 
এসেছি। আমার মাথায় মোটেও 


- পা ছে না, পঞ্চাশ-ফাট বছর আগে 
। ॥ উদ লেখাটি রবীন্দ্রনাথ না 
লেখার প্যারোডি হয়, লেখকের প্যারোডি হয় লা? দেখে কীভাবে প্যারোডি করলেন? 
সাইদুজ্জামান জিকো নাজিয়া জেরিন নিপু, 
বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা । মিরপুর, ডাকা । 
অবশাই হয়, যখন তিনি আয়নার দামনে দীড়ান। ভালোনোসনাহনা 
অঙ্িন্দন জিকো । আপনি াচ্ছেন ১০০ কার গ্রাইজবন। পৃথিবীতে বর্তমানে এমন 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে খামের ওপর লিখুন 
সবজা্া মীপেঘ, রস+আলো, পরম আলো, পিএ 
অন. ১০০ কাজী নর ইসলম এভিনিউ, | 
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


অনেক লেখকই আছেন যাদের 
লেখা বহু বছর আগে অনেক 
পুরানো লেখক প্যারোডি করে 
গেছেন। 


গপ্পো তাসলিমা রহমান & লোক প্রাশাদন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


